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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
অঋণী হইতে পারিয়াছি। একটু চেষ্টা করিলে অনেকে এইরূপ সহধর্ম্মিণী গড়িয়া লইয়া অঋণী থাকিতে পারেন। শাস্ত্রকারের বালিকাদের বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া এইরূপ সহধর্ম্মিণী গড়িয়া লইবার সুবিধা হয়।
আমার পত্নী সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য কথা বলিতে বাকি আছে। শিশু সন্তান অধিক কঁদিলে বা ঘুমাইতে না দিলে প্রায় সকল স্ত্রীলোকেই বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে থামাইবার নিমিত্ত-বিশেষতঃ রাত্রিকালে চিপ টিপ বা চিটাচিট মারেন, বা ঠোনা মারেন, বা টিপুনি দেন। তাহাতে তাহারা এমন ককাইয় ওঠে যে, শুনিলে বড় কষ্ট হয়, এবং সময়ে সময়ে দম বন্ধ হইয়া মাৱা যাইবে বলিয়া ভয়ও হয়। ইহাতে অশাস্তির সীমা থাকে না। আমার সৌভাগ্যবলে ওরূপ অসুখ অশাস্তি আমাকে একেবারেই ভোগ করিতে হয় নাই। ছেলেতে মেয়েতে আমাদের ১২টি হইয়াছিল। কোনটির জন্যই আমার পত্নী আমাকে দাস বা দাসী নিযুক্ত করিতে বলেন নাই। কেবল অমরোগে তাহাকে জীর্ণ দেখিয়া আমি আপনিই তােহাৱা দুইটি পুত্রের জন্য দুইটি দাসী নিযুক্ত করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলাম। বাকী সবগুলিকে তিনি স্বয়ং পালন করিয়াছিলেন । পুত্র কন্যা নাতি নাতিনী কাহাকেও তাঁহাকে কখনও দিবাভাগে বা রাত্রিকালে মারিতে দেখি নাই । সকল দেশেই স্ত্রীলোক ছেলে ঠেঙ্গায়। আমার ঘরে কোনও ছেলেই মারা খায় না । ইহা আমার যেন সুখ ও সৌভাগ্য। তবুও কিন্তু ইহাদের অনেকগুলি আমাদের শান্তিময় ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। ইহা তাহাদিগের দুর্ভাগ্য, আমার কি আমার শান্তিদায়িনীর দুর্ভাগ্য নয়। আমার স্ত্রীর এই গুণের কথা তাহার বড়াই করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম না। স্ত্রী প্রকৃতিতত্ত্বে একটা রহস্যময় কথা সুধী ব্যক্তিমাত্রেই এবং আমার বিদুষী পাঠিকাগণ বুঝিয়া দেখিয়া বুঝাইবেন, এই আশায় বলিলাম। ইহা যথার্থই স্ত্রীপ্রকৃতিগত একটা রহস্য । এ রহস্য কেবল আমার ঘরে নাই। অনেক ঘরে আছে। শুনিলে আমার আহলাদের সীমা থাকিবে না। আর শিশুকুলের সৌভাগ্য। বৃদ্ধিতে শিশুশিক্ষারও সুবিধা হইবে। যে রমণী শিশুকে মারিতে পারেন না, বড় রাগ বা বিরক্তি হইলে কেবল একটু বকেন, বোধ হয় দেবতাদের কাছে তাহার আব্দর ও সম্মান কিছু বেশী হয়। এই সমস্ত কারণে আমার পত্নী চির আরাধ্যা হইয়া আছেন। জামিতাড়া হইতে আসিয়া একটু অসুখ হইয়াছিল। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তাহাকে । ভাকিয়াছিলাম। তিনি আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিবার পর একথা সেকথার মধ্যে বলিয়াছিলেন :-আপনাদের মত couple ( দম্পতি) আমি আর দেখি LuS D BBDDDB BiD LB LBBDBBDBD BB BD BDD Di iDLDBB DuDuGDL
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